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হযরত আলী (আঃ) নবী করীম (সাঃ) েথেক বর্ণনা কেরেছন েয, যখন শা'বােনর পেনেরা তািরখ হেতা তখন িতিন বলেতন, েতামরা
এ  রােত  এবাদেত  জাগ্রত  থােকা  এবং  িদেনর  েবলায়  েরাজা  রােখা।  েকননা  এ  রােত  সূর্যাস্েতর  সােথ  সােথ  আল্লাহ
আেছা িক েকান প্রার্থনাকারী-আিম তার প্রার্থনা কবুল করেবা।��দুিনয়ার িনকটবর্তী আসমােন েনেম এেস বেলন, â
আেছা িক েকান িরিযক অন্েবষণকারী-আিম তােক িরিযক দান করেবা। আেছা িক েকান রুগ্ন ব্যক্িত-আিম তােক সুস্থতা
দান করেবা। এ ধরেনর আেরা েকউ আেছা িক-আিম তার প্রেয়াজন িমিটেয় েদেবা। এমন কের সুবেহ সািদক পর্যন্ত আল্লাহ

প্রত্েযক েগাত্েরর নাম ধের ধের ডাকেত থােকন।

মুহাম্মাদ  ইবেন  আলী  (আ)  বর্ণনা  কেরেছন,  এই  রাত  শেব  কদেরর  পর  সর্েবাত্তম  রাত।  এই  রােত  আল্লাহ  তাঁর
বান্দােদরেক  িনজ  করুণায়  ক্ষমা  কেরন।  িতিন  আেরা  বেলেছন,এই  রােত  আল্লাহর  ৈনকট্য  লােভর  েচষ্টা  কেরা!
েকননা,আল্লাহ তাঁর পিবত্র নােমর শপথ কের বেলেছন, িতিন তাঁর েকােনা বান্দােক খািল হােত িফিরেয় েদেবন না,তেব

শর্ত হেলা ঐ বান্দা পিবত্র এই রােত যিদ েকােনা গুনাহ না কের।

পাঠক  !  আপনারা  িনশ্চয়ই  বুঝেত  েপেরেছন  আমরা  শেববরাত  সম্পর্েক  দুিট  হািদেসর  উদ্ধৃিত  িদেয়িছ।  শেববরাত
মুসলমানেদর  জন্েয  খুবই  তাৎপর্যপূর্ণ  একিট  রাত।  বাংলােদশ-ভারত-পািকস্তানসহ  িবিভন্ন  মুসিলম  েদেশর  জনগণ
িহজরী শাবান মােসর পেনেরা তািরখ রাতিটেক নফল ইবাদাত করা, েকারআন েতলাওয়াত করা, িজিকর-আজকার করা, েদায়া-দরুদ
পড়া  ইত্যািদর  মধ্য  িদেয়  কাটায়।  েমাটকথা  এই  রাতিটেত  তারা  ঘুমায়  না।  রাত  েজেগ  ইবাদত  কের।  িদেনর  েবলা  নফল
েরাযা  রােখ,  কবর  িযয়ারত  কের  এবং  িবেকেল  মসিজদ-মাদ্রাসায়  িমলাদ  মাহিফেলর  আেয়াজন  কের,  হালুয়া-রুিট  আর
িমষ্টান্ন  িবলায়।  সব  িমিলেয়  এই  িদনিটেত  েকমন  েযন  একটা  আধ্যাত্িমক  পিরেবশ  িবরাজ  কের।  শেববরােত  ইবাদাত

বন্েদিগ  করা  আর  িদেনর  েবলায়  েরাযা  রাখার  ফযীলত  সম্পর্েক  বহু  হাদীসও  বর্িণত  হেয়েছ।

তেব  িশয়া  মাযহােবর  অনুসারীগণ  ব্যাপক  আড়ম্বেরর  সােথ  জাঁকজমেকর  সােথ  এই  িদনিটেক  উদযাপন  কের  থােক।  েযমনিট
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানসহ আেরা অেনক মুসিলম েদেশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁেদর িবশ্বাস হেলা, এই িদেন নবী বংেশর
সর্বেশষ ইমাম মাহিদ (আ) জন্মগ্রহণ কেরন। িযিন িবশ্েবর সর্বেশষ ত্রাণকর্তা। মহান এই ইমােমর পিবত্র জন্মিদন
হবার কারেণ তাঁরা ইবাদাত-বন্েদিগর পাশাপািশ উৎসব মুখর পিরেবেশ এই িদনিটেক উদযাপন কের। পুেরা ইরান জুেড় এই
রােত  ব্যাপক  আেলাকসজ্জা  করা  হয়।  েদশটােক  সুন্দর  পিরপািট  কের  নয়নািভরাম  েশাভায়  সাজােনা  হয়।  রাস্তায়
রাস্তায় িবিচত্র িমষ্িট, শরবত, চা-নাশতা ইত্যািদ িবলােনা হয়। েয যার সামর্থ অনুযায়ী সওয়ােবর আশায় এসব কের
থােক।  েতা  েয  েযভােবই  পালন  করুক  না  েকন  সবারই  উদ্েদশ্য  অিভন্ন।  তাহেলা  পূণ্য  অর্জন।  আল্লাহ  আমােদরেক
পিবত্র এই রােতর পূণ্য অর্জন করার েতৗিফক িদন-এই কামনা কের সর্বেশষ ত্রাণকর্তা ইমাম মাহিদ (আ)  সম্পর্েক

খািনকটা আেলাকপাত করার েচষ্টা করেবা।

সৃষ্িটর  শুরু  েথেকই  এই  মহািবশ্ব  সুশৃঙ্খলভােব  এবং  সুন্দর  িনয়মানুবর্িততার  সােথ  প্রবহমান।  সৃষ্িট  জগেত



যেতা গ্রহ-নক্ষত্র রেয়েছ তােদর চলার মধ্েয েকােনারকম িবশৃঙ্খলা েদখা যাচ্েছ না। আসেল অিনয়ম বা িবশৃঙ্খলা
সৃষ্িট  ব্যবস্থারই  িবপরীত।  েস  কারেণ  জুলুম-অত্যাচার  যেতা  ভয়াবহই  েহাক  না  েকন  িবশ্েব  তার  মূল  কখেনাই
স্থায়ী  নয়,তা  একিদন  অবশ্যই  িনর্মূল  হেব।  ধর্ম  এবং  মনীষীগণও  এই  মত  েপাষণ  কের।  এ  সম্পর্েক  সর্বেশষ  এবং
সর্বশ্েরষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) ভিবষ্যেত এমন একজন ব্যক্িতত্েবর আিবর্ভাব সর্ম্পেক কথা বেলেছন িযিন
িবশ্েবর সকল প্রান্েত ন্যায়নীিত প্রিতষ্ঠা করেবন এবং জুলুেমর েবসািত দূর করেবন। আজ েসই মহান ত্রাণকর্তা
ইমাম মাহিদ (আ)'র জন্মিদন। িতিনই সমেয়র কােলা েমঘ সের যাবার পর সকােলর সূর্েযর মেতা উিদত হেবন। হযরত মূসা
(আ)  এর  সােথ  ইমাম  মাহিদর  জন্েমর  তুলনা  েদওয়া  হয়।  েকননা  মূসা  (আ)  এর  জন্েমর  সময়  েফরাউন  সকল  অন্তসত্ত্বা

মিহলার ওপর অত্যাচার কেরিছল। যেতা পুত্রিশশুর জন্ম হেয়িছল,েফরাউন তােদর েমের েফেলিছল।

আব্বাসীয় খিলফারাও রাসূেলর বংেশ একজন ত্রাণকর্তার আিবর্ভােবর কথা জানেত েপেরিছেলা িযিন তােদর হুকুমােতর
পতন ঘটােবন। েসজন্েয তারা মাহিদ (আ) এর জন্ম েঠকােনার েচষ্টা কেরিছেলা। িকন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় সােমরা শহের
িনরাপত্তাহীন এক পিরেবেশ েহদায়ােতর সর্বেশষ সূর্েযর জন্ম হয়। সময়টা িছল জুমার েভাররাত। ২৫৫ িহজরীর শাবান
মােসর ১৫ তািরখ। এই িশশুর জন্েমর সােথ সােথ ইমাম হাসান আসকারী (আ) এর ঘর নন্িদত আেলার েফায়ারায় ভের ওেঠ।
অদ্ভুত  ব্যাপার  হেলা  নবজাতক  তার  জন্েমর  প্রথম  প্রহেরই  আল্লাহর  একত্ব  এবং  নবীজীর  েরসালােতর  সাক্ষ্য
িদেয়িছেলা। তাঁেক যখন তাঁর মহান িপতার কােছ েনওয়া হেলা িতিন তখন েকারআন পােকর একিট আয়াত েতলাওয়াৎ কেরন।

আয়াতিট হেলাঃ
"অ  নুিরদু  আন্নামুন্না  আলাল্লািজনাস-তাযআফু  িফল  আরিদ  অনাজআলাহুম  আিয়ম্যাতান  অনাজআলাহুমুল  ওয়ােরিসন।"  (

(সূরা কাসাস,আয়াত : ৫

আমরা েচেয়িছ যমীেনর মুযতাজআিফন বা যােদরেক দুর্বল কের রাখা হেয়িছল তােদর ওপর আমােদর অনুগ্রহ বর্ষণ করেত
এবং তােদরেক েনতা ও েদেশর উত্তরািধকারী বানােত।

আয়াতিট েতলাওয়াৎ করার পর ইমাম নবজাতেকর নাম রাখেলন নবীজীর নােমর সােথ িমল েরেখ যােত তাঁর েচহারা সুরৎ েদেখ
সর্বেশষ নবীর স্মৃিত মেন জােগ এবং িবশ্বেক নবীজীর মেতাই েযন সত্য-সুন্দর ও সিঠকভােব েনতৃত্ব িদেত পাের।

তাঁর  নাম  হেলা  মুহাম্মাদ।  ডাক  নাম  আবুল  কােসম।  তাঁর  উল্েলখেযাগ্য  কেয়কিট  উপািধ  হেলা  মাহিদ,  কােয়ম,
বািকয়াতুল্লাহ,  হুজ্জাতুল্লাহ,  সােহবুয্  যামান,  আলমুন্তাজার,  আলগােয়ব,  আবাসােলহ,  চােহবুল  আম্র,  ভািলআস্র
ইত্যািদ। িতিন হেলন নবীবংেশর সর্বেশষ অর্থাৎ বােরাতম ইমাম। হযরত আলী (আ) তাঁর সম্পর্েক বেলেছন,মাহিদ হেলা
েতামােদর মােঝ সর্েবাত্তম জ্ঞােনর অিধকারী। ইমাম বােকর (আ) তাঁর সম্পর্েক বেলেছন,মহান আল্লাহর িকতাব এবং
নবীজীর  সুন্নােতর  জ্ঞান  আমােদর  মাহিদর  অন্তের  এমনভােব  উিদত  হয়  মািটেত  উদ্িভদ  েযভােব  সর্েবাত্তম  রূেপ

গিজেয়  ওেঠ।

আল্লাহ  রাব্বুল  আলািমন  ইমাম  মাহিদ  (আ)  েক  পুনরায়  পৃিথবীেত  পাঠােবন  অন্যায়  ও  জুলুম-িনর্যাতনক্িলষ্ট
পৃিথবীেত  পুনরায়  ন্যােয়র  শাসন  কােয়ম  করার  জন্েয।  স্বয়ং  ইমাম  মাহিদ  (আ)  বেলেছন,আিম  হলাম  পৃিথবীবাসীেদর
জন্েয িনরাপত্তা ও প্রশান্িতর উৎস। আল্লাহ তাঁর আগমন ত্বরান্িবত করুন। তাঁর শুভ জন্মিদন উপলক্ষ্েয সবার
প্রিত  প্রত্যাশা  থাকেব  েবিশ  েবিশ  কের  তওবা-ইস্িতগফার  করেবন,কােরা  সােথ  িহংসা-িবদ্েবষ  বা  মেনামািলন্য
থাকেল আেপােষ তা দূর করেবন,নফল নামায পড়া এবং নফল েরাযা রাখার েচষ্টা করেত হেব। সবেশেষ গরীবেদর মােঝ দান-



খয়রাত কের অফুরন্ত সওয়াব অর্জেনর েচষ্টা করেবন। আল্লাহ আমােদর সবাইেক েসই েতৗিফক িদন-পিবত্র শেববরােত এই
(েহাক আমােদর পারস্পিরক েদায়া।(েরিডও েতহরান

 


